


তুচকাছজ্ভদাকিকজা যদ্্চনক ক মহ দকু বুচ্ছভ দান 


৮ ০৪1 /এ। কু ডু ্ 





যত মত তত পঞ্। 
ভিন্ছ একের ভিত্ি 


আহ্মী ম্ঞাভ্ষল্দ 


্রক্নত্যানন্দ দেবায়তন 
যাদবপুর 


প্রকাশিকা £ সন্ব্যাঁসনী তপোময়ী পূরী 
শ্রীসত্যানন্দ দেবায়তন 
৯, ইব্রাহমপুর রোড, 
কাঁলকাতা-৭০০ ০৩২ 
ফোন ৪ ৪১২-১৩৭২/০৭৬৯ 


প্রথম প্রকাশ ঃ ৯৫ কার্তিক, কালিকা চতুর্দশী 
2100 0%০10961, 1994 
দ্বিতীয় সংস্করণ £ সারদা জন্মাতাঁথ 
29 16096101991, 1999 


9 সবস্বত্ব সংরাক্ষত 


মুদ্রাকর ঃ ভরত বৈদ্য 
মিতা প্র্টকো 
৯, মন্মথনাথ গাঙ্গুলী রোড, 
কাঁলকাতা-৭০০ ০০২ 


ভূমিকা 


সহজ ভাবে সহজ কথা বলাই ছিল ঠাকুর শ্রীরামকৃষের বোৌশিষ্ট্য। 
তব তাঁর বাণশকে অনেকেই ভুল বোঝে, ভুল ব্যাখ্যাও করে। শ্ত্রীঠাকুরের 
মহাবাণণ “যত মত তত পথকে ঘিরে এভাবেই সর্ট হয়েছে ভ্রান্ত 
ধারণা ৷ 

এই ভুল ধারণার ফলেই শ্্রীরামকৃষ্ণকে হিন্দ-মুসলিম-খ্রীস্টান 
ইত্যাঁদ সবর্ধমে'র সমন্বয়কারণ বলা হয়ে থাকে । জননন সারদেশবরী 
সতক'" করে দয়ে বলোছলেন, সরব্বধর্মসমন্বয় বা অনুরূপ কোনও মতলব 
নিয়েই ঠাকুর জগতে আসেনাঁন। তব নিজেদের অজ্ঞানতাকেই আঁকড়ে 
থেকে আমরা ঠাকুরের মহাবাণকেও [াবকৃতভাবে গ্রহণ করেছি । 

ঠাকুর 'ঘত মত তত পথ" এই মহাবাক্য বলেছিলেন যুগ প্রয়োজনে । 
তাঁর পার্ধদরা বলেছেন, সনাতন হিন্দুধমের জাগরণই ছিল সেই 
প্রয়োজন, যার জন্য ঠাকুরের আবভবি হয়েছিল। তান 'হন্দুধর্মের 
নানা মত ও পথের সাধনা করে প্রাতাঁট মত ও পথকেই পুনর.জ্জীবিত 
ও শান্তশালী করেছেন এবং সেই সঙ্গেই হিন্দুধমে'র এক্যও প্রাতষ্ঠা 
করেছেন। 

এই প্রবন্ধে স্বামী মৃগানন্দ দেখিয়েছেন, ঠাকুরের ইসলাম ও 
গ্রীস্টধম” সাধনা বলে ঘা প্রচারিত হয় তা তাঁর বিশাল সাধনা সমযদ্রে 
সামান্য দু-একটি বদ্বুদ মান্র। তাঁর ইসলাম সাধনা আসলে সংফী 
মতের সাধনা । ঠাকুর খ্রীস্টানধ্মের সাধনা আদৌ করেনান। তিনি 
হিন্দুধর্মের সাকার ও নিরাকার, দ্বৈত 'বাশষ্টাদৈত ও অদ্বৈত মতে 
সাধনা করেছেন ও সব হিন্দুধর্ম মতই যে সত্য তা উপলাব্ধ করেছেন। 


৪ যত মত তত পথ 


অন্যাদকে, ঠাকুর এও দেখেছেন যে, ইসলাম বা গ্রীস্টধর্ম মতের 
সাধনায় হিন্দু দেবদেবী বাতিল হয়ে যান। কোনও মুসলমান বা 
খ্রীস্টান হিন্দ দেবদেবীকে সত্য বলে মানতে পারেন না। ইসলাম ও 
খ্রীস্টান ধমবিলম্বীরা সবধর্ম সমন্বয়ের তত্ব কদাপি স্বীকারও করেন 
না। তাঁরা একমাত্র আল্লা কিংবা গড ভিন্ন আর কোনও দেবতার আস্তিত্ব 
বরদাস্ত করেন না। তাঁদের মতে যাঁশুই একমান্র ঈশবরপনত্র অথবা 
মহম্মদই শেষ রসুল । তাই হিন্দু দেবদেবী এবং অবতারব্ন্দকে 
অস্বীকার ও উপহাস করাই খ্রীস্টান এবং মুসলমানরা কর্তব্য মনে 
করেন। তাঁরা ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণকে অবতার বা প্রফেট বলতে 
কোনও মতেই রাজ হবেন না। তথাকথিত সব'ধম“সমন্বয় তত্বুকেও 
শ্রীস্টান ও মুসলমানরা ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করে থাকেন৷ কারণ, তাঁদের 
মতে একমান্র তাঁদের নিজ নিজ ধমই সত্য, অন্য ধমবিলম্বীরা কাফের 
বা ভ্রান্ত । 

ঠাকুরের 'ষঘত মত তত পথ' মহাবাণীর প্রকৃত অর্থ ও তাৎপর্য 
'নয়ে এতকাল পর্যন্ত কোন বিচার বিশ্রেষণ হয়ীন। স্বামী মগানন্দ 
এ 1বষয়ে পাঁথকুৎ। তান তাঁর পাঁরচ্ছন্ন চিন্তা, স্বানাদ্ট বন্তব্য ও 
প্রাঞ্জল ভাষায় ঠাকুরের মহা নির্দেশের স্বরূপাঁট তুলে ধরেছেন। 
স্বামীজীর এই ব্যাখ্যার একান্ত প্রয়োজন ছিল। কারণ, এতে আমাদের 
জাতীয় মহান্রান্তরও নিরসন ঘটবে । 

স্বামীজর বন্তব্য অধ্যাত্ম তত্ব ও তার সাধন সম্পকে গভগর 
উপলাষ্ধর ওপর প্রাতীষ্তঠত। সেবন্তব্য য্ান্ত ও বিচারের সাহায্যে 
হয়েছে দীকৃত | 

ধমানরপেক্ষতার নামে হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে যে ব্যাপক আক্রমণ 
চলছে তার প্রাতরোধও এখন একান্ত প্রয়োজন । মিথ্যা কুহক কাটিয়ে 


হিন্দু একোর 'ভীত্ত & 


আমরা সত্য পথ বরণ না করলে হিন্দুধর্মের মহা বিপদ দেখা দেবে। 
বহাঁদন আগে স্বামী বিবেকানন্দ সে সম্পকে সাবধান করোছলেন । 
এই পানীন্তকা সত্য পথের দিশা দেবে বলে িশবাস কাঁর। 


গাঙ্গুলি বাগান পবিভ্রকুমার ঘোষ 


কলকা তা-১৪ 


প্রকাশিকার নিবেদন 
দ্বিতীয় সংস্করণ 


তথাকাঁথত ধণনরপেক্ষতার নামে শ্রীরামকঞ্ণদেবের 'ঘত মত তত পথ' 
মহাবাণণ নিয়ে যে ভ্রান্ত ধারণার সবষ্ট হয়েছে তারই নরসন কল্পে 
লেখক ঠাকুরের মহাবাণীঁটর প্রকৃত অর্থ ও তাৎপর্য প্রাঞ্জল ভাষায় তুলে 
ধরেছেন গভশর বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে । পণীপ্তকাটি পাঠকবর্গের 
াবশেষ সমাদর লাভ করেছে। ঠাকুরের 'ঘত মত তত পথ" মহাবাণীর 
যথাথ* তাৎপ যাতে সকলে অনুধাবন করতে পারে তারই মহতাঁ 
প্রচেষ্টা স্বরূপ রামকৃষ্ণদেবের অন)তম পারদ স্বামী তুরীয়ানন্দজীর 
একাঁটি পত্রের মূল্যবান উদ্ধতর সংযোজন সহ প্যুস্তকাটর "দ্বিতীয় 

সংস্করণ আমরা সানন্দে প্রকাশ করলাম। 
শ্রীরামকৃষসত্যানন্দাপণিমন্তর । 


“যত মত তত পথ হিন্দু এক্যের ভিত্তি 


শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিজস্ব উপলাব্ধি প্রসৃত একাঁট মহাবাণশ 'যত মত 
তত পথ ।' এই বাণীটকে ইদানঈং বিপুলভাবে প্রচার করা হচ্ছে। 
বলা হচ্ছে__'যত মত তত পথ" মানে হিন্দুধমণ ইসলাম ধম”, খ্রীস্টান 
ধম" সব এক । হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান ইত্যাঁদ ধর্মমতকে এক জ্ঞান 
করেই নাকি এই বাণ উচ্চারত হয়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ হন্দধম" 
ইসলামধর্ম' ও শ্রীম্টধম মতে সাধনায় সিদ্ধ হয়েই নাক এই বাণীতে 
সব ধর্মমতকে সমান বলে ঘোষণা করেছিলেন । 

তাঁর হিন্দধমেরি সাধনার সঙ্গে ইসলামধর্ম ও খ্রষ্টানধর্ম সাধনার 
কথা প্রায় আনবার্ধ ভাবে একসঙ্গে বলাটা এখন বলতে গেলে স্বাভাবিক 
রীতিতে দাঁড়য়ে গেছে । এমনভাবে বোঝানো হচ্ছে যাতে মনে হবে, 
এ তিন ধর্মের সাধনায় 'তীন প্রায় সমান সমান সময় ও শ্রম নিবেদন 
করোছলেন। 

কিন্তু যাঁদও আদতে অবতারবারষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণের সারাজীবনের 
হিন্দুনিষ্ঠ সাধনা-সম্পৃত্ত একান্ন বৎসরের জীবনের মান্র িনাঁদন হচ্ছে 
সুফী মতের সাধনা এবং 1তনাঁদন খ্রীস্টভাবের আঁবিষ্ট অবস্থা । 
এ-দুটোকে যে পাঁরমাণ গুরুত্ব দিয়ে অপপ্রচার করা হচ্ছে তাতে 
প্রচারকদের উদ্দেশ্য বিষয়ে মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাঁবক। শ্রীরামকৃষ্ণের 
জীবনচাঁরত ও বাণণকোন্দ্রিক প্রামাণ্য মাঁদুত গ্রন্থের হাজার পজ্ঠার 
মধ্যে তিন-চার পৃঙ্ঠা মান্রই এ দুই তথাকথিত ইসলাম ও গ্রষ্টান 
সাধনার জন্য বরাদ্দ হয়েছে । এটা খ্ববই স্বাভাবক । এর কারণটা 
অবশ্য স্পম্ট হয়ে উঠবে যখন আমরা এই দুই তথাকথিত সাধনার 


বিবরণ বিশ্রেষণ করবো । 


৮ ঘত মত তত পথ 


কন্তু ইদানীং আবার শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠত্বের সবচেয়ে বড় মাপ- 
কাঠিও এ একটাকেই ধরা হচ্ছে যে, 'তান ইসলাম সাধন করোছিলেন । 
একশ্রেণীর হিন্দ, উদারতার প্রমাণ দেওয়ার এক অজ্ঞত তাগদে, তাঁকে 
আহন্দ; বানিয়ে দেওয়ারই উপরুম করছেন ৷ তাঁরই নামাঁঙ্কত কোন 
প্রীতষ্ঠান স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে নিজেদের আঁহন্দ্] বলে ঘোষণা করতেও 
দ্বিধ করেন নি। এর প্রভাব শ্রীরাম₹ষের ভাবমৃতি'তে কিছুটা পড়ছে 
বই কি। সাধারণ মান:ষের মধ্যে অনেকেই বেশ বিভ্রান্ত হচ্ছেন এবং 
শ্রদ্ধাও হারিয়ে ফেলছেন এটা আমরা লক্ষ্য করাছি। আবার কোন 
কোন খ্যাতনামা লেখক তথাকথিত সবণধম“সমণ্বয়কারীদের তীব্র 
সমালোচনা করতে গয়ে রামক₹ঞ্চদেবের ভাবম]তি'কেই নামিয়ে ফেলছেন, 
তা' ভাষার দৈন্যেই হোক কিংবা বথার্থ শ্রদ্ধার অভাবেই হোক । 

কিল্তু ভাববার কথা, শ্রীরামকৃষ্ধদেবের এ মহাবাণীর ষে ব্যাখ্যা 
দেওয়া হচ্ছে, সেটা ক আদৌ ঠিক? সাত্যিই ক শ্রীরামকৃষ্ণ হিন্দু 
মুসলমান খ্রীষ্টান এই তিন ধর্মের সাধনা করে এ বাণীটি উচ্চারণ 
করোছিলেন? যান রাম, যান কৃষ্চ, 'যাঁন চৈতন্য, 'তাঁনই স্বয়ং 
ভগ্বান রামকৃষ্ণ । তাঁর বাণী বেদবাণী। অতএব 'যত মত তত পথ 
বলতে তান ঠিক কি বাঁঝয়েছেন সেটা যথার্থ বুঝতে গেলে একটু 
গভীরে গিয়ে দেখতে হবে । 

প্রথমেই দেখা দরকার শ্রীরামকৃষ্দেব কোন সময়ে অথাৎ সাধনার 
কোন অবস্থায় সর্বপ্রথম এই বাণশীটি উচ্চারণ করোছলেন। এ 
এীতহাসক মৃহতশটকে চিহিত করলেই মূল কথাটি মূলতঃ স্পঞ্ট 
হয়ে উঠবে । 

শ্রীরামকৃ্ণদেবের সাধক ভাবের প্রথম দিকে দেখা যায় তীন্র 
ব্যাকুলতার সাধনা । এই তীব্র ব্যাকুলতা তাঁকে করেছে উল্মাদবৎ। 


যত মত তত পথ ৯ 


তান চরম ব্যাকুলতা নিয়ে মা ভবতারিণীকে ডাকতেন । ঠিক যেন 
মা হারা ছেলে। মায়ের জন্য পাগলের মতো কাঁদছেন। এট 'ছিল 
রাগানুগা ভান্তুর চরম সাধনা, ভান্তির এক আভনব অধ্যায় । চিন্ময় 
মা শ্রীরামকৃষ্ণের 'মাথাকাটা” তপস্যায় সাড়া ?দয়ে বাঁধা পড়ে গেলেন 
[চিরকালের মতো । চিন্ময় মাতৃবিগ্রহের শ্রঅঙ্গ হ'তে নিঃসৃত জ্যোতির 
সমুদ্র দর্শন করে তাতে 'নিমাজ্জত হয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্চ। সেই 
জ্যোতিময়ী মাকে কেন্দ্র করে 'তাঁন লাভ করলেন 'দিব্যতম মাতৃভাবের 
চরম অবস্থা। মা ভবতারণণ হয়ে গেলেন তাঁর নিতআঁদনের প্রাতাঁট 
মুহূর্তের সঙ্গী । মায়ের সঙ্গে চলতে লাগলো বহ কথা বহু লীলা । 

তারপর দাঁক্ষণে*বরে এলেন সন্ধা সাধকা ভৈরবী ব্রাহ্মণ । 
তাঁর কাছে শ্রীরামকৃষ্ণ গ্রহণ করলেন তন্রপথের দীক্ষা । ভৈরবী এমন 
শাবরাট আধার পেয়ে তাঁর 'সাঁদ্ধর সবটুকু উজাড় করে শ্রীরামকৃষ্ণকে 
করালেন চৌষাঁট্র তন্বের সাধনা । বালকস্বভাব শ্রীরামকৃষ্ণ এ সাধনায় 
চরম 'সদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হলেন অনায়াসেই । তন্বের 'দব্যাচারকে 
করলেন মাতৃভাবে প্রাতাঁচ্ঠত এবং বামাচারের পথকে নির্‌ৎসাহিত 
করলেন। 

এলেন জটাধারী নামক এক রামাইত সাধক । তাঁর কাছে শ্রীরামকৃষ্ণ 
নিলেন রামাইত সাধন । রামলীলার বিগ্রহকে নিয়ে চললো নানা 
লীলা । বিগ্রহ জীবন্ত হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনার জগৎকে ভরিয়ে দিতে 
লাগলো চরম প্রাপ্তির আনন্দে । 

শ্রীরামকৃষ্ণ বৈষ্ণব তল্লমতে মধুর ভাবে সাধনা করলেন । ছয়মাস 
ধরে স্তীবেশ ধারণ করলেন। সে সময় রাধাভাবে িরহজ্বালা সহ্য 
করেছেন, অঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে অদ্ভুত সব সাত্িক বিকার ৷ মহাভাবে 
তন্ময় হয়েছেন। 


১০ যত মত তত পথ 


তারপর রূপরসযযুন্ত ভান্তভাবের মধুর সাম্রাজ্য থেকে হঠাৎ তাঁকে 
টেনে নিয়ে গেলেন জ্ঞানমাগর্ণ সাধক তোতাপুরী। তোতাপুরী 
দাক্ষণে*বরে এসে অবাক হয়ে গেলেন শ্রীরামকৃষদেবকে দেখে । ভাবতে 
পারেননি সরস বঙ্গভূমিতে পাবেন কঠিন যোগমার্গের এমন আধার । 
[তান শ্রীরামকৃষ্ণকে দিলেন বেদান্তের অদ্বৈত সাধনার দীক্ষা । শ্রীরামকৃষ্ণ 
ছিলেন 'সদ্ধ অবস্থায় নিত্য প্রাতীষ্ঠত। 'নর্গণ 'নরাকার ব্রন্ষের ধ্যানে 
বসে তিনি রুপের রাজ্য অতিক্রম করে নাঁবকল্প সমাধিতে 'নমগ্ন হয়ে 
গেলেন। পরপর তিনদিন এরকম জড়বৎ স্থির হয়ে রয়েছেন দেখে 
তোতাপুরীও অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হলেন। ওঁকার ধ্বনির মধুর 
উচ্চারণের সাহায্যে ধারে ধারে নামিয়ে আনলেন তাঁর মনকে । 
নারবকম্প অবস্থায় আরোহণ করে অদ্বৈতভাবে প্রাতীষ্ঠত হলেন 
শ্রীরামকৃষ্ণ । 
এভাবে শ্রীরামকৃষ্দেব ভারতোদ্ভ্ত িন্দধ্মান্তগত বহুবিধ 
ধর্মমার্গের বাভল্নভাবের সাধনার শেষে অদ্বৈতভাবের চরম অবস্থায় 
সংপ্রাতীষ্ঠত হয়েই ঘোষণা করেছিলেন-_-খত মত তত পথ" । কারণ, 
এ পর্যন্ত 'বাভন্ন প্রকার সাধনাতে তান যে চরম তত্ব উপলাব্ধ 
করেছিলেন, সে সবই এ এক অদ্বৈতভাবে মিলৌমশে একাকার হয়ে 
গিয়েছিল। তাঁর কাছে সগুণ নির্গণ সাকার নিরাকার সব এক হয়ে 
গিয়েছিল এবং 'তাঁন উপলাব্ধি করেছিলেন যে, প্রকৃত সাধনভজনের 
সবাঁবধ পথ এ এক স্থানেই নিয়ে যায়। শ্রীন্রীরামকৃ্ণ লীলাপ্রসঙ্গে 
এই বিষয়ে স্বামী সারদানন্দ মহারাজ লিখছেন-__ 
“অদ্বৈত ভাবভুমিতে আরুূঢ় হইয়া ঠাকুরের এইকালে আর একটি 
[বষয়েরও উপলাব্ধ হইয়াছিল। তান হৃদয়ঙ্গম কাঁরয়াছলেন যে, 
অদ্বৈতভাবে সংপ্রাতীচ্ঠত হওয়াই সবশীবধ সাধনভজনের চরম উদ্দেশ্য। 


হন্দ এঁক্যের ভাত্ত ১১ 


কারণ, ভারতের প্রচাঁলত প্রধান প্রধান সকল ধম“সম্প্রদায়ের মতাবলম্বনে 
সাধন করিয়া তিনি ইতঃপূবে প্রত্ক্ষ করিয়াছিলেন, উহারা প্রত্যেকেই 
সাধককে উত্ত ভূমির দিকে অগ্রসর করে । অদ্বৈতভাবের কথা জিজ্ঞাসা 
করলে তান সেইজন্য আমাদগকে বারংবার বাঁলতেন, “উহা শেষ 
কথা রে শেষ কথা, ঈশ্বর প্রেমেব চরম পরিণতিতে সবশেষে উহা 
সাধকজণীবনে স্বতঃ আসিয়া উপাচ্ছত হয়; জানাব সকল মতেরই 
উহা শেষ কথা এবং যত মত তত পথ ।, এরপে অদ্বৈতভা উপলাব্ধ 
কাঁরয়া ঠাকুরের মন অসীম উদারতা লাভ কাঁরয়াছিল। ঈশবরলাভকে 
যাহারা মানবজীবনের উদ্দেশ্য বালিয়া শিক্ষা প্রদান করে এরূপ সকল 
সম্প্রদায়ের প্রতি উহা এখন অপৃব" সহান:ভতসম্পন্ন হইয়াছিল 1... 
এখন হইতে তান ধমের একদেশ ভাব অপরে অবলোকন কাঁরিলেই 
প্রাণে বিষম আঘাত প্রাপ্ত হইয়া এরূপ হাীনব্ণদ্ধ দূর কাঁরতে সবতো- 
ভাবে সচেষ্ট হইতেন 1” 

অতএব এটা অত্যন্ত স্পম্ট যে, ভারতে উদ্ভূত হিন্দুধর্মের 
বোঁন্র্যময় 'বাভন্ন মতের সাধনায় রামকৃষ্দেব যে চরম অবস্থা লাভ 
করেন, সেখানে এ সব হিন্দ মত পথ এক হয়ে যায়। মন তখন 
প্রাতচ্ঠিত হয় ভূমায়। ভূমার সেই বিরাটত্ব, সেই অপীমত্ব প্রীরামরের 
অন্তঃকরণকে করে দেয় পরম উদার। এ সময়, যে সব ধম'মত 
ঈশবরলাভকেই জীবনের চরম উদ্দেশ্য বলে শিক্ষা দেয়, সেই সব 
সমভাবাপন্ন ধর্ম সম্প্রদায়গ্লকে তান উদার সহানুভূতির বশে 
একসূত্রে বেধে 'দিলেন। হিন্দহদের নিজেদের মতপথের মধ্যে 
[চরাচারত যে বিবাদ বিভেদ রয়েছে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ে যে একপেশে 
গোঁড়ামির মনোভাব রয়েছে, সেসব ভিত্তিহীন, অথচ অকারণ ঝগড়া 
করে তারা পরস্পর থেকে দূরে সরে থাকছে, এটা তানি মেটাতে 


৯৭ যত মত তত পথ 


চাইলেন তাঁর নিজস্ব উপলাব্ধপ্রসূত সহজ উদার ঘোষণার মাধ্যমে । 
একথার প্রমাণ কথামতের বহঃস্থানে বছুভাবে ছড়িয়ে রয়েছে । 

লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে, এই উদার ঘোষণার সময় শ্রীরামকৃষ্ণ 
ঘুণাক্ষরেও জানতেন না ইসলাম সাধনা বা খ্রীষ্টান সাধনার কথা । 
শ্রীরামৰ্ফ্ণের তথাকথিত ইসলাম এবং গ্রণম্টসাধনার ঘটনার প্রাদভবি 
হয়েছে এ মহাবাণী উচ্চারণের অনেক পরে । এতএব এ মহাবাণ 
শুধ্মান্র হিন্দঃধর্মের মহাসমন্বয়ের বাণী, হিন্দ মুসলমান খ্রীষ্টান 
সমন্বয়ের বাণী নয়-_এটা পাঁরচ্কার বোঝা ঘায়। 

লীলাপ্রসঙ্গে সারদানন্দ মহারাজ লিখছেন_“অদ্বৈত বিজ্ঞানে 
প্রাতাচ্ঠিত হইয়া ঠাকুরের মন এখন কির্‌প উদার ভাবসম্পন্ন হইয়াছিল, 
তাহা আমরা এইকালের একাঁটি ঘটনায় স্পম্ট বুঝতে পার ।.--"-"এ 
ভাবসাধনে গসদ্ধ হইবার পর ঠাকুর কয়েক মাসের জন) রোগাক্রান্ত 
হইয়াছলেন। সেই ব্যাঁধর হপ্ত হইতে মযন্ত হইবার পরে উল্লিখিত 
ঘটনা উপাস্থিত হইয়াছিল” অদ্বৈতজ্ঞানের 'নীর্বকম্প অবস্থায় 
প্রীতা্ঠিত হবার পর ছয়মাস ধরে ঠাকুরের কিছু রোগ ভোগ হয় । 
তারপর ঠাকুর ধীরে ধারে সনম্থ হয়ে ওঠেন। এ সময় দাঁক্ষণে*বরে 
আসেন সূফী সাধক গোঁবন্দ রায়। ইনি আদতে 1ছলেন ক্ষাতরিয়, 
পরে ইসলামের সুফী সম্প্রদায়ের প্রচলিত শক্ষা ও ভাবসহায়ে ঈশ্বরের 
উপাসনা করার পদ্ধাত তাঁর হদয় আঁধকার করেছিল। কারণ, এ 
সম্প্রদায়ের দরবেশদের মতো 'তাঁন ভাবসাধনে নিষন্ত থাকতেন। 

এই গোবিন্দ রায়কে দেখে ঠাকুরের মনে উঠলো এ মতে সাধনার 
কথা । লীলাপ্রসঙ্গের বিবরণে পাই--শীতাঁন ভাবতে থাকেন, “ইহাও 
তো ঈ*বরলাভের এক পথ, অনভ্তলীলাময়ী মা এ পথ 'দয়াও তো কত 
লোককে তাঁহার শ্রীপাদ্পদ্মলাভে ধন্য করিতেছেন। কির্‌পে তান 


হিন্দু এঁক্যের ভীত্ত ১৩ 


এই পথ দিয়া তাঁহার আশ্রতাঁদগকে কৃতার্থ করেন, তাহা দেখিতে 
হইবে । গোবিন্দের নিকট দীক্ষিত হইয়া এই ভাবসাধনে নিষ্ত্ত 
হইব ।"দীক্ষাগ্রহণ করিয়া যথাঁবাধ ইসলামধমসাধনে প্রবৃত্ত 
হইলেন। ঠাকুর বালিতেন, “& সময় আল্লা জপ কাঁরতাম, মসলমান- 
'দিগের ন্যায় কাছা খুলিয়া কাপড় পারতাম, ব্রিসম্ধ্যা নমাজ পাঁড়িতাম 
এবং হিন্দুভাব মন হইতে এককালে লংপ্ত হওয়ায় হিন্দু দেবদেবীকে 
প্রণাম দূরে থাকুক, দশ'ন পর্যন্ত করিতে প্রবৃত্ত হইত না। এভাবে 
[তিন দবস আতবাহত হইবার পরে এ মতের সাধনফল সম্যক হস্তগত 
হইয়াছিল। ইসলামধর্ম সাধনকালে ঠাকুর প্রথমে এক দীঘণমশ্রু 
বাশষ্ট সুগম্ভীর জ্যোতিময় পুরুষপ্রবরের দিব্যদর্শন লাভ 
কাঁরয়াছিলেন। পরে সগ্‌ণ বিরাট ব্রন্দের উপলাব্ধপূবক তুরীয় 
ন্গণ ব্রন্দে তাঁহার মন লীন হইয়া 'গিয়াছিল ।” 

এই তথাকাঁথত ইসলামসাধনার সময় বিশেষভাবে লক্ষণীয় হচ্ছে, 
ঠাকুরের মন থেকে হিন্দুভাব এককালে ল্‌প্ত হওয়া এবং দেবদেবীকে 
দর্শন পযন্ত করতে অনীহা । আল্লা মন্ত্র জপ এবং তিনবার নমাজের 
এই আঁনবার্ধ ফল খুবই স্বাভাবক। ইসলাম ধর্মে বলা আছে, 
আল্লার কোন শাঁরক নেই। আল্লা একা, তাঁর সঙ্গে অন্য কাউকে 
একাসনে বসানো যাবে না। দেবদেবীর মার্তপ্জা ঘোর পাপ। 
মৃ্তিপৃূজকরা কাফের । তাই সত্যস্বর্প সরল সহজ িশূভাবময় 
ঠাকুরের চিত্তে মূল ইসলামের এই তত্র সামায়কভাবে প্রাতফলিত হয়েছে 
এ তিনাঁদন মাত্র সামান্য আকারে ইসলাম ভাবসাধন করতে গিয়ে । 

এর একটা স্পষ্ট অর্থ এটাও দাঁড়ায় যে, শ্রীরামকৃ্দেব তথাকথিত 
এ ইসলাম সাধনার প্রভাবে প্রকৃতপক্ষে সামাঁয়কভাবে অনুভব 
করেছিলেন যে, সব মতই পথ নয়। কারণ, ইসলাম মতে দেবদেবীর 


৯৪ যত মত তত পথ 


মৃতিপুজা অভীষ্ট লাভ করাতে পারে না। তাই দেবদেবীর প্‌জা 
তো অনেক দূরের কথা, প্রণাম বা দশ'নের প্রবৃত্তিও হয় 'নি। অর্থাৎ 
যেহেতু ইসলাম ধর্ম নিজ মত ছাড়া অন্য কোনও মতকে মান্য করে না, 
সেহেতু ভারতের 'হিন্দুধমে'র দেবদেবীর পূজক এবং 'ননরাকারের 
উপাসক ইত্যাদি অসংখ্য মতপথের মধ্যে যে এক্যসূত্র তান আ'বচ্কার 
করোছলেন তা এ ইসলামের প্রভাবে সামাঁয়কভাবে মিথ্যা হয়ে গেল। 
সাধনার ঠিক সেই সময় শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে বলতে বললে তাঁকে হয়তো 
বলতে হ'ত-যত মত তত পথ নয়, একমাত্র ইসলামই পথ । খুব রক্ষা, 
তা হয়নি। কারণ, তান বস্তুতঃ 'ৃহন্দু সাধকের মতই ই্টলাভের 
সাধনা করেছিলেন । 

এই প্রসঙ্গেই আর একটা দিক নিয়ে ভাবার আছে। ইসলাম 
সাধনার [তিনাদনের শেষে শ্রীরামকৃষ্ণ দর্শন করলেন এক দীঘমশ্রু- 
বাশিষ্ট সুগম্ভীর জ্যোতম'য় পুরুষপ্রবরকে ! ইসলাম ধর্মে রূপের 
কোনও স্থান নেই, স্বীকীতও নেই । তবে এই যে রুপময় দর্শন এটা 
কি ইসলাম-ীসদ্ধ হতে পারে? কখনই নয়। কারণ, ইসলামধর্মে 
এরূপ কোনও দর্শন বা 'সাঁদ্ধর মান্যতা নেই । এর পরই দেখা যাচ্ছে, 
শ্রীরামকৃষ্ণ সগুণ বিরাট ব্রন্মের উপলাব্ধ করছেন এবং ক্রমে তুরীয় নি্গণ 
ব্রন্মে তাঁর মন লীন হয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ তাঁর এই গিদ্ধিলাভ অবশ্যই 
হন্দুধমে'রই 'সাঁদ্ধ | 

এই 'ির্গণ ব্রন্মে পুনরায় এসে পড়েছে সেই অদ্বৈতভাবভুমর 
অবস্থান। সেখানে আবার এসে পড়েছে অসীম উদারতা । এটা 
সম্ভব হয়েছে কারণ, প্রথমতঃ, শ্রীরামকৃষ্ণ স্বধর্মীনচ্ঠায় সংপ্রাতিষ্ঠিত। 
দ্বিতীয়তঃ, তিনি সাধনা করেছেন সূফী মতে। সফীদের সাধনা 
সাধারণতঃ হিন্দুদের সাধনার সঙ্গে খুবই সাদশ্যযান্ত। সেখানে 


'হম্দু এক্যের ভাত্ত ১৫ 
ব্ক্মচর্য ত্যাগ্গ তপস্যা সহায়ে ঈশ্বরকে পাওয়ার উদ্দেশ্য আছে, 
আকাংক্ষা আছে । তাই সফীদের মধ্যে দেখা যায়, বহ সিদ্ধ সাধক 
পীর দরবেশ ফাঁকর গোসাঁই ইত্যাদ নামে বিচরণ করেন৷ তাই সিদ্ধ 
অবস্থায় আবার যখন অদ্বৈতৈর অসীম উদার্তায় মন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 
তখন তাঁর ধারণা হয়েছে, এভাবেও মা কৃপা করেন। অতএব এই 
তথাকথত ইসলাম সাধনা কখনই ইসলাম সাধনা নয়, প্রকৃতপক্ষে 
নামান্তরে হিন্দু সাধনা । 

হিন্দুধর্মের যে কোনও একটি মত বা পথে একই পূর্ণতআ এবং 
একই আনন্দ প্রেম সহানুভূতি উদারতা পাঁরদৃস্ট হয়, কারও মান্যতর 
প্রাত ঘণা উৎপন্ন হয় না। শ্রীরামকৃষ্ণ স্বধর্মে দটগ্রাতিষ্ঠ বলেই 
ইসলামের আঁতি সাময়িক প্রভাব তাঁর আসল সন্তাকে স্পর্শ করতে 
পারোন। দেবদেবীর প্রাতি আত সামাঁয়ক বির্পতা চরম অবস্থায় 
গিয়ে আপাঁনই কেটে গেছে । 

সুফী গোবিন্দ রায় মুসলমান বেশধারী হলেও বস্তুতঃ ছিলেন 
হিন্দুদের সাধনমার্গেরই অনূসারী। শ্রীরামকৃষ্ণের এ [তিনাঁদনের 
সাধনায় প্রকতপক্ষে গোঁবন্দ রায় প্রমূখ 'বাশিষ্ট সুফীদের অনদসৃত পথ 
ঈশবরলাভের পথ বলে চিহৃত ও স্বীকৃত হয়েছে, মূল এবং সমগ্র 
ইসলাম নয়। অতএব শ্রীঠাকুরের 'যত মত তত পথ' ীন্তাটকে মূল 
ইসলামের সঙ্গে য্ন্ত করে দেওয়াটা নিতান্তই ভুল কাজ। 

এ বিষয়ে স্বামী সারদানন্দ ?নজের মন্তব্যও 'দিয়েছেন_-“বেদান্ত- 
সাধনে সিদ্ধ হইয়া ঠাকুরের মন অন্যান্য ধর্ম সম্প্রদায়ের প্রাত কিরূপ 
সহানভূতিসম্পন্ন হইয়াছল, তাহা পুবেন্তি ঘটনায় বাাঁঝতে পারা যায় 
এবং একমাত্র বেদান্তাবজ্ঞানে বিশ্বাসী হইয়াই যে ভারতের হিন্দ এবং 
মুসলমানকুল পরস্পর সহানুভূতিসম্পন্ন এনং ভ্রাতৃভাবে নিবদ্ধ হইতে 


১৬ ষত মত তত পথ 
পারে, একথাও হৃদয়ঙ্গম হয় । নতুবা ঠাকুর যেমন বাঁলতেন, হিন্দু ও 
মুসলমানের মধ্যে যেন একটা পবত-ব্যবধান রাঁহয়াছে-_-পরস্পরের 
চিন্তাপ্রণালী, ধর্মীব*বাস, ও কার কলাপ এতকাল একন্রবাসেও পরস্পরের 
নিকট সম্পূর্ণ দুবেধ্যি হইয়া রাহয়াছে।- এ পাহাড় যে একাঁদন 
অন্তহত হইবে এবং উভয়ে প্রেমে পরস্পরকে আলিঙ্গন কাঁরবে, 
যূগাবতার ঠাকুরের মুসলমানধর্ম সাধন কি আহারই সূচনা করিয়া 
যাইল ?” 

যাঁরা ইসলামের গ্রন্থ এবং হাতিহাস অন:ধাবন করেছেন তাঁরা 
সহজেই বুঝতে সক্ষম হবেন যে, মৃসলমানকুলের পক্ষে “একমান্র বেদান্ত- 
বিজ্ঞানে বিশ্বাসী” হওয়া কখনই সম্ভব নয়, যাঁদ তারা তাদের 
ইসলামধর্মকে বজায় রাখে । ইসলামধর্মকে ধরে রাখতে গেলে তাদের 
একইসঙ্গে পূর্ণ ইমান আনতে হবে কোরানের ওপর, আল্লার ওপর এবং 
আল্লার একমান্র ও শেষ রস্‌ল মহম্মদের ওপর । অন্য কোনও মতপথ 
অনঃসারী হওয়া চলবে না। অর্থাৎ বেদান্ত বিজ্ঞানে বাসী হতে 
গেলে তাদের এ পূণ ইমান ত্যাগ করতে হবে । এমনাঁট কোনও দিন 
হতে পারে -এই আশার ছলনায় বিমোহিত হয়ে হন্দুরা কালযাপন 
করতে পারে, 'কন্তু সাঁত্যকার ইমানদার মুসলমানকুল কোনওকালে 
স্বধর্ম ত্যাগ করে বেদান্তাবজ্ঞানের মার্গে দীক্ষিত হবে- এটা সাধারণ- 
ভাবে তারা কল্পনাও করতে পারে না। 

অতএব সবাঁদক থেকে খাঁতিয়ে দেখলে এটা খুবই স্পন্ট হয়ে 
যায় যে, শ্রীরামকৃঞ্ণদেবের ডীন্ত “যত মত তত পথ' মূল ইসলামধর্মকে 
জাঁড়য়ে নয় এবং ইসলাম ধমবিলম্বীগণও এ উীন্তকে নিজেদের সঙ্গে 
জাঁড়য়ে মেনে নিতে পারেন না, কারণ, সেটা তাঁদের শাস্ত নিদেশ 
বিরুদ্ধ । 


গহম্দু এঁক্যের 'ভীন্ত ১৭ 


হন্দুধর্মান্তর্গত প্রধান কয়েকাঁট সাধনমার্গের বহুবিধ ভাবসাধনায় 
চরম অবস্থা লাভ করার প্রায় ছয় মাস পর সুফী সাধনায় ?সদ্ধ অবস্থা 
প্রাপ্ত হয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ । তারও এক বছর পর উপাঁচ্ছত হয়েছে 
তথাকথিত খ্রীণ্টান সাধনার ঘটনা । তথাকাঁথত বলা হচ্ছে এইজন্য 
যে, খ্রস্টান ধর্মে ঠাকুরের কোনও আনুম্ঠানিক দক্ষা বা ব্যাপটাইজং 
হয়ান। কোনও বিশেষ বাঁধ বা মা অনুসরণ করে কোনও সাধনাও 
করেনাঁন যাকে বলা যায় খ্রীশম্টধম" সাধনা । শ্রীরামকৃষ্ণের খ্র+ঞ্টান 
সাধনা নামে যা প্রচারত হচ্ছে তা আসলে কোনও সাধনা নয়, শধুমান্ত 
একটা ভাবাবস্থা । 


শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গে এ বিষয়ে যে বর্ণনা আছে তা অনুধাবন- 
যোগ্য । স্বামী সারদানন্দ 'লিখছেন--“এই কালের এক বৎসর পরে 
কিন্তু ঠাকুরের মন আবার অন্য এক সাধনপথে শ্রশ্রশজগদম্বাকে দর্শন 
করিবার জন্য উন্মুখ হইয়াছিল। তখন তান শ্রীযুন্ত শম্ভুচরণ 
মল্লিকের সাঁহত পাঁরচিত হইয়াছেন এবং তাঁহার িকটে বাইবেল, 
শ্রবণপূবক শ্রীশ্রঈশার পাঁবন্র জীবনের এবং সম্প্রদায় প্রবর্তনের কথা 
জানিতে পারিয়াছেন। এ বাসনা মনে ঈষন্মান্র উদয় হইতে না হইতে 
শ্রীশ্রীজগদম্বা উহা অদ্ভুত উপায়ে পূণ করিয়া তাঁহাকে কৃতার্থ 
করিয়াছলেন, সেই হেতু উহার জন্য তাঁহাকে বশেষ কোনরূপ চেষ্টা 
কাঁরতে হয় নাই।” 

ঘটনার উৎসস্থল দাঁক্ষণে*বর কালীবাড়র কাছে যদুমল্লিকের 
বাগানবাড়ী । ঠাকুর সেখানে মাঝে মাঝে বেড়াতে যেতেন । বৈঠকখানার 
দেওয়ালে টাঙ্গানো ছিল মাতা মেরীর কোলে শিশু যীশুর ছাবি। 
ঠাকুর সোঁদন তন্ময় হয়ে এ ছাঁবাটি দেখছেন আর যাঁশুর কথা ভাবছেন ॥ 
এমন সময় ছকি1ট তাঁর সামনে জীবন্ত জ্যোতিম্নয় হয়ে উঠলো এবং 


৯৮ যত মত তত পথ 


সেই জ্যোতিঃরশম তাঁর অন্তরে প্রবেশ করলো ৷ সেই মৃহূর্তে ঠাকুরের 
জন্মগত হিন্দঃসংস্কার াবলীন হয়ে গেল এবং বিজাতীয় সংস্কার 
অন্তরকে গ্রাস করলো । তখন দেবদেবীর প্রাতি ঠাকুরের অনুরাগ 
ভালবাসা সব হারিয়ে গেল। ফীশযখ্রীষ্ট ও তাঁর পাঁরষদ পাদরীদের 
প্রাথনামান্দর ইত্যাদর দর্শন হতে লাগলো ভাব-তন্ময় অবস্থায় 
শ্রীশ্রীজগন্মাতার মাঁন্দরে যাওয়ার কথা ভুল হয়ে গেল। তিনাঁদন এ 
ভাবতরঙ্গ ঠাকুরকে আঁবন্ট করে রাখলো । তারপর পণ্চবটীঁতে বেড়াতে 
গিয়ে দেখলেন, একজন সন্দর গৌরবর্ণ অপাঁরচিত দেবমানব তাঁর 
দিকে তাকিয়ে এীগয়ে আসছেন। লীলাপ্রসঙ্গে বাঁণত আছে “ঠাকুর 
দোঁখয়াই বুঝলেন ইনি বিদেশী এবং বিজাতিসম্ভূ্ত। দৌঁখলেন, 
বশ্রান্ত নয়নযুগল ইহার মুখের অপূব শোভা সম্পাদন কাঁরয়াছে 
এবং নাসিকা একটু চাপা হইলেও উহাতে এ সৌন্দর্যের কিছ:মান্র 
ব্যতিক্রম সাঁধত হয় নাই। এ সৌম্য মুখমণ্ডলের অপ্‌ব" দেবভাব 
দেখিয়া ঠাকুর মুগ্ধ হইলেন এবং বাস্মিত হৃদয়ে ভাবতে লাগলেন_ 
কে ইনি? দোৌখতে দেখিতে এ মূর্তি নিকটে আগমন কাঁরল 
এবং ঠাকুরের পৃত হৃদয়ের অন্তস্তভল হইতে ধ্বানত হইতে লাগল, 
িশামাস' ।-*'তখন দেবমানব ঈশা ঠাকুরকে আলিঙ্গন করয়া তাঁহার 
শরীরে লীন হইলেন এবং ভাবাবষ্ট হইয়া বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া ঠাকুরের 
মন সগুণ বিরাট ব্রন্মের সাঁহত কতক্ষণ একীভূত হইয়া রহিল।” 
শ্ররামকৃষ্ণদেব তাঁর এই দর্শনের পর ঈশাকে অবতার বলে মেনেছেন, 
সেটা আলাদা কথা । আমাদের একটু তলিয়ে দেখতে হবে এ তথাকাঁথত 
খ্রীষ্টান সাধনার 'বষয়াটকে ৷ দেখা যাচ্ছে, শ্রীরামকৃষ্ণ নূতন নূতন 
ভাবে চাইছেন শ্রীশ্রীজগদম্বার দরশন। সে আকাংক্ষা পূর্ণ হচ্ছে 
কখনও মাতৃরুপ দর্শনে, কখনও সগুণব্রঙ্গের সঙ্গে একাকারিত্বে, কখনও 


ধহদ্দু এক্যের ভাত্ত ১৯ 


নার্বকঙ্প নির্গণ নিরাকার অবস্থায় । এর কোনওটাই খ্রীস্টান মতের 
উপলাব্ধর বস্তু নয়৷ 

ঠাকুর মেরী এবং যীশুকে দেখছেন তন্ময় হয়ে । সেখান থেকে 
জ্যোতিঃর*্ম অঙ্গে প্রবেশ করায় তান ভাবস্থ হলেন এবং সেই ভাব 
[তিন দিন স্থায়ী হোল। সে অবস্থায়, ইসলাম সাধনার সময় যেমন 
হয়েছিল ঠিক তেমনই, দেবদেবীর প্রাত শ্রদ্ধা শীবল্/যপ্ত হোল । এর কারণ, 
এীষ্টানরা দেবদেবী মানে না, হিন্দুদের বলে পৌত্তীলক । পৌন্তীলকতা 
তাদের দরৃষ্টতৈ অধম" এবং কুসংস্কার । তাই এ বিজাতীয় ভাবাবেশে 
ঠাকুর শ্রীশ্রসজগদঘ্বার মান্দরেও যাচ্ছেন না। তাহলে বলা যায়, 
ইসলাম সাধনার সময় যেমনাট হয়োছিল, চিক তেমানিই এ সময়াটিতেও 
ঠাকুরের কাছে প্রাতভাত হয়েছে--ষত মত তত পথ নয় । কারণ, খ্রীষ্টান 
মতে দেবদেবীর পূজা কখনই অভশন্ট লাভ করাতে পারে না। বাইবেল 
গ্রন্থে খ্রীষ্টান ধর্মের দষ্টভঙ্গী মোসেস্‌ থেকে যীশহ পর্যন্ত ঈশ্বরের 
প্রাতাীনাধ কিংবা পত্রের মুখে ব্যস্ত হয়েছে । সর্বত্র একই ভাব-_ 
প্রফেট এবং তাঁর গড্‌ ছাড়া অপর কারও মত বা পথে বিশবাস রাখা 
চলবে না । একমান্ন প্রফেটই পারন্রাতা । গড: তাঁর একমান্র প্রতিনিধি 
বা একমান্র পুত্রের মাধ্যমেই মানুষকে তাঁর বাণী শানয়েছেন। সেখানে 
অন্য কারও স্থান নেই । ইসলামের মতোই খ্রীষ্টানদের ঈশবরও অপর 
কাউকে তাঁর পাশে সহ্য করতে পারেন না। আর একমান্র প্রফেট 
ছাড়া অন) কারও সঙ্গে ঈশবর কথা কইতেও পারেন না। অতএব 
খ্রীষ্টান মত ছাড়া অন্য মত কী করে পথ বলে গ্রাহ্য হবে 2 তাই 
দেবদেবীর মান্দর সামায়কভাবে পরিত্যাজ্য হয়েছে শ্রীরামকৃষধদেবের এ 
খ্রীষ্টান ভাবাবেশের সময় । 

এরপর শ্রীরামকৃষ্ণ লাভ করলেন ঈশার দর্শন এবং ক্রমে ব্রদ্মের 


২০ যত মত তত পথ 


সঙ্গে একীভূত হ'য়ে সমাধিস্থ হলেন। এই সমাধি বা চরম অবস্থা 
হিন্দ'মতের উপলাব্ধি। অর্থাৎ সেই অদ্বৈততত্বের ভূমিতে আঁধিচ্ঠিত 
হয়ে আবার মন হয়ে যাচ্ছে ভূমার স্বরূপ । আবার মায়ের ছেলে 
মায়ের কোলে ফিরে এসে বলতে পারছেন উদারতার কথা, [ব*বপ্রেমের 
কথা । অথ যত মত তত পথের উীন্ত সমগ্র খ্রীষ্টানধম'কে জাঁড়য়ে 
নয় এবং খ্রীম্টানধমবিলম্বীগণও এ উীন্তকে নিজেদের সঙ্গে জাঁড়য়ে মেনে 
নিতে পারেন না কারণ, সেটা হবে তাঁদের স্বধর্মীবরহদ্ধ । 

অতএব এতক্ষণের আলোচনায় এটা স্পষ্টরূপে বোঝা যায় যে, 
সময়ের নারখে এবং য্ান্তীনঙ্ঠ বিশষণের 'নারখে শ্রীরামকষের 
মহাবাণী যত মত তত পথ বিশাল হিন্দুধর্মের অন্তগ্গত অসংখ্য 
বৈচিত্রময় ধম'মাগ্গের মধ্যে অন্তানণহত এক্যকে ঘোষণা করেছে, 
সামগ্রিকরূপে হিন্দুধর্ম, ইসলামধম" ও খ্রীম্টানধম“র:পণ তিন মত পথের 
মধ্যে নয় । 

অথচ শ্রীরামকৃর্ষ-কথামৃতের দ?' এক জায়গায় আমরা দেখতে পাই 
শ্রীঠাকুরই বলেছেন-_-“আমার ধম" ঠিক আর অপরের ধর্ম ভুল-_-এ মত 
ভাল নয়। ইশ্বর এক--এক বই দুই নাই। তাঁকে ভিন্ন ভিন্ন নাম 
দয়ে ভিন্ব ভিন্ন লোকে ডাকে । কেউ বলে গড্‌, কেউ বলে আল্লা, 
কেউ বলে কৃষ্ণ, কেউ বলে শিব, কেউ বলে ব্রঙ্গ। যেমন পুকুরে জল 
আছে--এক ঘাটের লোক বলছে জল, আর এক ঘাটের লোক বলছে 
ওয়াটার, আর এক ঘাটের লোক বলছে পাঁন-াহন্দু বলছে জল, 
খ্রীষ্টান বলছে ওয়াটার, মুসলমান বলছে পানি-কন্তু বস্তু এক। 
মত_পথ। এক একাঁট ধর্মের মত এক একটি পথ, ঈশ*বরের দিকে 
লয়ে যায়। যেমন নদী নানা দক থেকে এসে সাগর সঙ্গমে 
মাঁলত হয়” 


শহন্দু এক্যের ভীত ২১ 


"বেদ পুরাণ তন্দে, প্রাতপাদ্য একই সচিচদানন্দ ৷ বেদে সচ্চিদানন্দ 
(ব্রহ্ম )। পুরাণেও সাঁচ5দানন্দ (কৃষ্ণ রাম প্রভৃতি) । তন্দেও সাঁচচদানন্দ 
(শিব )। সচ্চদানন্দ ব্রক্ম, সচচদানন্দ কৃষ্ণ, সাঁচ্চদানল্দ শিব ৮ 

আর এক জায়গায় বলছেন শ্রীঠাকুর-_“আমি যার যা ভাব তার সেই 
ভাব রক্ষা কাঁর। বৈষ্বকে বৈষ্বের ভাবাঁটই রাখতে বি, শান্তকে 
শান্তের ভাব। তবে বাল, এ কথা বোলো না-আমারই পথ সত্য, 
আর সব মথ্যা ভুল ।' শৃহন্দহ, মুসলমান, খ্রীষ্টান -নানা পথ 'দয়ে 
এক জায়গায়ই যাচ্ছে । নজের নিজের ভাব রক্ষা করে আন্তারক তাঁকে 
ডাকলে, ভগ্গবান লাভ হবে ।” 

শ্রীরামকৃষ্ণ এধরণের কথা যখনই বলেছেন, তখনই বুঝতে হবে তাঁর 
নিজস্ব সাধনা ও ভাব অনুসারে তিনি এ কথা বলছেন। পূর্বের 
আলোচনায় এটা স্পষ্ট যে, তানি যখন মুসলমানদের সাধনার কথা 
বলছেন তখন আসলে বলছেন সফীদের সাধনমার্গের কথা, যা বস্তুগত 
অথে হিন্দুদের ত্যাগবৈরাগ্য ভিত্তিক সাধনপ্রণালীর বিশেষত্বে মণ্ডিত। 
ইহকাল ও পরকালে ভোগসখই চরম উদ্দেশ্য, আঙ্লা পুরুষদের 
ভোগের জন্য পৃথিবীর সব কিছ সাজিয়ে দিয়েছেন, যাঁদ কিতাব, 
রসল ও আঞ্লাতে ইমান ঠিক থাকে তাহলে হইলোকে এবং স্বগেও 
অনন্ত ভোগসখ পাওয়া যাবে, নতুবা নরকে অনন্ত যন্ত্রণা ভোগ করতে 
হবে- এই ধরণের তত্ব সমন্বিত, ভোগবাদ ভিত্তিক, জেহাদ ভিত্তিক 
ইসলামের কথা শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন নি । কারণ, ভোগবাদের পথ ত্যাগপৃত 
সাধনার পথ থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত । ভোগের পথে ঈশবরকে পাওয়ার 
কথা বা তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের কথা অচিন্তনীয় । সাত্যকারের সুফী 
সাধকগণ রীতিমত কঠোর ব্রক্গচর্যসহ সাধনভজন জপধ্যান হোমানুচ্ঠান 
প্রভৃতি করেন এবং ঈ*বরকে পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হন। এরা অধ্যাত্ম 


২২ যত মত তত পথ 


জগতের পাঁথক। ভগবানকে পাওয়াই এদের উদ্দেশ্য । এরা 
ঈশ্বরকে আল্লা নামে ডাকলেও সেই এক সাঁচ্চদানন্দকেই প্রাপ্ত হন। 
শ্রীরামকৃষ্ণ এদের কথাই বলেছেন মুসলমান ধর্মের কথা বলতে গিয়ে, 
এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় । 

খ্রীষ্টানদের ধমগ্রন্থ বাইবেলে দেখা যায় দুটি বিভাগ । একাঁট 
ওল্ড টেস্টামেন্ট এবং 'দ্বিতীয়াট নিউ টেস্টামেণ্ট । ওল্ড টেস্টামেণ্ট 
এবং কোরানের মধ্যে প্রভূত পাঁরমাণ সাদৃশ্য রয়েছে । মৃতি'প্‌জা 
পাপ এবং এ সব মাতিপূজকরা নরকে যাবে । স্বর্গ চরম ও অনস্ত 
সুখ ভোগের স্থান। নরক চরম ও অনন্ত ঘন্ত্রণা ভোগের স্থান। 
ঈশবরকে পাওয়ার জন্য অধ্যাত্বপথের কথা সেখানে নেই। নিউ 
টেস্টামেণ্টে যশ? তাঁর নিজস্ব সাধনার দ্বারা লব্ধ কিছ; উপলব্ধির 
কথা বলেছেন। তাঁর বহাবধ িদ্ধাই শান্তরও প্রকাশ ঘটেছে, যার 
বর্ণনা সেখানে রয়েছে । কারণ, ফীঁশুর সাধনার িছ;টা ছিল 'হন্দু- 
মতের সদশ । স্বামী অভেদানন্দ লিখেছেন_ যীশু ছিলেন এসেনী 
সম্প্রদায়ভুন্ত । এরা ছিলেন ঈশান বা শিবের উপাসক, ভারতীয় 
নাথ যোগদের সদশ । ঈশান থেকেই ঈশা নামের উদ্ভব এবং যাঁশুর 
ঈশা নামে পাঁরাঁচীতি। আবার তিব্বতের হিমিশ নামক গুহায় যীশুর 
সাধনা করার বষয়ে ও ভারতে আগমন বিষয়ে অনেক প্রমাণ পাওয়া 
গিয়েছে । তিব্বতে ছিল ভগবান বুদ্ধের মতের প্রভাব । 

যাইহোক, সমগ্র বাইবেল ভিত্তিক খ্রীষ্টান মতকে মানতে গেলে 
দেবদেবশীকে মানা চলে না। সেখানে ত্যাগ বৈরাগ্যের কথা, ঈশ*বরকে 
পাওয়ার কথা, অধ্যাত্ম পথের কথা বা যোগের কথা নেই । ইহলোকে 
সুখস্বাচ্ছন্দ্য এবং স্বর্গেও অনন্ত সখলাভ জীবনের উদ্দেশ্য । একমাত্র 
প্রফেট ছাড়া ঈশ্বরের সঙ্গে সরাসার ষোগ অন্য কারও হতে পারে না। 


হিন্দু এক্যের ভীত ২ 


সাধারণদের জন্য মূল 'িদেশ পাপ স্বীকার ও প্রার্থনা । ত্যাগ এবং 
ভোগ দুটি বিপরীত মেরু । ইসলামের মতই খুষ্টানদেরও মূল লক্ষ্য 
ভোগ । হিন্দুর মূল লক্ষ্য ত্যাগ । কারণ, ত্যাগের মাধ্যমেই পাওয়া 
যায় সেই পরম বস্তুকে । 

অতএব খ্রীন্টান সাধনার নামে শ্রীরামকৃষ্ণ ঘা বোঝাচ্ছেন, তা কিন্তু 
তাঁর নিজদ্ব ত্যাগ, বৈরাগ্য, ব্হ্ার্য ও কঠোর তপস্যাপতি সাধনা-_-যার 
উদ্দেশ্য ঈশ্বরকে কিংবা চন্ময়ী শ্রীশ্রীজগদম্বাকে পাওয়া । এই 
উদ্দেশ্য এবং সাধনা উভয়ই হন্দমতের সাধনা ও সাধ্য এ কথা 
নিঃসংশয়ে বলা যায়। 

আই শ্রীরামকৃষ্ণের 'যত মত তত পথ' উীন্তুকে যথাথ মূল্যায়ন 
সহকারে গ্রহণ করা প্রয়োজন । এ বাণণ প্রচারের সময় যথেষ্ট সত 
তার আবশ্যকতা রয়েছে । নইলে এঁ বাণীর তাৎপষ* বিকৃত হবার 
যথেষ্ট সম্ভাবনা থেকে যাবে। 

“যত মত তত পথ" বাণীটির 1বষয়ে স্বামী তূরায়ানন্দ মহারাজের 
একটি উল্লেখযোগ্য পন্র রয়েছে । কাশী থেকে ১৮ '্রাপ্রল, ১৯১৯ 
শবনিন্দজীকে লেখা উদ্বোধনে. প্রকাশিত সেই পত্রের মূল অংশ 
এইরূপ £ 

“ঠাকুরের মত বলা বড় সহজ নয় । আমার মনে হয় সকল ধমমতকে 
উৎসাহত কারবার জন্য তান বাঁলয়াছেন, “যত মত তত পথ ।” 

সকল মত তান 'ানজে সাধন করে, এক সত্যে পেশছানো যায় 
অনুভব করে, তবে পূর্বের অভিমত প্রকাশ করিয়াছলেন ৷ 

পারমার্থক সত্য এক অদ্বৈত, যাকে বর্ষ, পরমাত্মা, ভগবান ইত্যাদি 
অনেক নামে আঁভাহত করা হয় । 

'যাঁন এ সত্য (190) ) উপলাব্ধ কাঁরয়াছেন, তিনি উহা নিজের 


১৬০ যত মত তত পথ 


সংস্কার ও র্ঁচি অনুযায়শ প্রকাশ কারিতে চেষ্টা কাঁরতে বিশেষ নাম 
দিয়াছেন। 

ন্তু কেহই “পাঁরপূর্ণ সমগ্র সত্য” দি তাহা প্রকাশ করিতে সমর্থ 
হন নাই। তান যাহা, তান তাহাই”__-এই মনোভাবই উপলাব্ধবান 
ব্যান্তসকলের চরম সিদ্ধান্ত । 

অবস্থাবশেষে গৌঁড়পাদের অজাতবাদ, শগ্ঝরের বিবত'বাদ, 
রামানঃজের পাঁরণামবাদ অথবা শিবাদ্বৈতবাদ সকলই সত্য । 

আবার এ সকল ছাড়া তান অবাঙ্মনসগোচরম-। এ সকল 
মতবাদের প্রাতষ্ঠাতাগণ (প্রবর্তকগণ ) তপস্যা করিয়াছেন এবং 
ভগবানের বিশেষ কৃপা ও অনগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারই নির্দেশে ভিন্ন 
ভিন্ন মত প্রচার করয়াছেন। 

তাঁহাকে লইয়াই সকল বাদ, কিন্তু 'তীন বাদাঁবচারের পারে । এই 
সত্যাট প্রচার করাই যেন ঠাকুরের মত বাঁলয়া মনে হয় । 

দেহব্দ্ধ্যা দাসোহীস্ম, জীববৃদ্ধ্যাত্বদংশকঃ | 
আত্মবৃদ্ধা ত্বমেবাহং, ইতি মে নিশ্চিতা মাতিঃ। 

ইহাই তানি উত্তম নসদ্ধান্ত বাঁলয়া বালতেন। আর চিন্ময় 
কোলাকুলি কেন হবে না ? 

“ন তদীস্ত বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম:”__তান ভিন্ন তো 
দিছুই নাই, সবই তো তাঁন। আমরা তাঁকে না দেখেই তো অন্য 
গজাঁনস দেখ নতুবা তিনিই সব। নামরূপ তো, তাঁ থেকেই এবং 
তাঁতেই ! তরঙ্গ, ফেন, বৃদব্দ-জল ছাড়া তো কিছুই না। এতে 
তোমার 'ববর্তবাদ থাক আর যাক। 

এ সত্য যে দেখেছে, সে আর মিথ্যা বলতে পারে না৷ তবে ঠাকুরের 
এমন অবস্থা হয়ে যেত, যখন তিনি ভাবাতীত হয়ে যেতেন। তখন 


হিন্দু এঁকোোর 'ভীত্ত ৯৫. 


নামরূপ থাকত না, তার পারে যেতেন। সে অবাঙ্মনসগোচর অবদ্থা । 
তখনও সেই একই আছেন--অদ্বৈত আর কিছ নাই । 

সেখানে বিবর্ত কোথায়, অজাতই বা কোথায়? িবত” অজাত, 
পাঁরণাম তাঁতেই হচ্ছে । তান মান সত্য। আবার তা থেকে যে জব 
জগৎ হচ্ছে, তাও সত্য যাঁদ তাঁকে না ভোলা ঘায়। তাঁকে ভুলে নামরূপ 
দেখলেই মিথ্যা হয়ে গেল। কেন? না, তারা থাকে না। কিন্তু 
যাঁদ তাঁকে মনে থাকে, তবে বুঝতে পার মাজেরই খোল, খোলেরই 
মাজ। “ময়া ততাঁমদং সব” “মায় সবামদং প্রোতং” ইত্যাদি তখন 
যেন বোঝা যায় । 


আসল কথা তাঁকে দেখতে হবে । তাঁকে দেখলে আর কিছুই থাকে 
না। সব তিনিময় বোধ হয়ে যায় । 
তাঁকে দেখবার আগে অবাধ যত গোল, যত বাদ-ববাদ । তাঁকে 
দেখলে সব গোল মেটে । তাঁকে জানলেই 'িরাবিল শান্ত । 
ঠাকুরের মত অতএব এইরূপ £ যে কোন উপায়ে, যা হোক করে 
তাঁকে পাইতে হইবে । “অদ্বৈত জ্ঞান অচিলে বেধে যা ইচ্ছে কর”-_ 
ইহার অথ“ একবার যাঁদ তাঁকে পাও, তবে তোমার রুচি অন,সারে যে 
কোন মত পোষণে আসে যায় না। তাঁকে জানলেই ম্ান্ত অবশ্যন্তাবী ৷” 
[ শ্রীরামকৃ্ণকে যেরূপ দৌঁখগ্নাছ-_সম্পাদক, স্বামী চেতনানন্দ-__পৃঃ ১৮৪-৮৫ ] 
শ্রীরামকৃষের ধর্মসমন্বয়-কেন্দ্রিক বাণীর মূল তাৎপষ" সমভাবাপন্ন 
সকল ধমকে ঈমবরলাভের একটি পথ বলে স্বীবজ্ঞাত করা, যাতে 
প্রত্যেক ঈবরানহসন্ধিংস্‌ মানুষ আর নিজ নিজ ধর্মপথকে নচ্চার সঙ্গে 
আঁকড়ে ধরে চলবে । স্বধমণনষ্ঠা ছাড়া ঈবরলাভ হয় না। এই স্বধম 
নিষ্ঠাকে সংদূট় করার জন্যই মা ভবতআরণীর নিদেশে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 
এত ভাবের সাধনা এবং এ অপূর্ব ঘোষণা--যত মত ততপথ। এই 


ষ্৬ যত মত তত পথ 


মতগদ্লি কিন্তু ঈশবরলাভের উদ্দেশ্যকেন্দ্রক, দেহসুখলাভের উদ্দেশ্য- 
কৌন্দ্রিক নয়-_একথা বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার ৷ 

শ্রীরামকৃষ্ণের এই বাণীর মংখ্য উদ্দেশ্য হিন্দদের মধ্যে স্বধমীনষ্ঠার 
যথার্থ প্রাতষ্ঠা এবং 'হন্দুদের িজেদের মধ্যে অযথা বিভেদের 
দেওয়ালগৃলিকে ভেঙ্গে পারস্পাঁরক শ্রদ্ধার উন্মেষ ঘটানো এবং 
এঁক্যসূত্রের প্রাতষ্ঠা করা । কথামৃতের বহুস্থছলে এই কথাই শ্রীঠাকুর 
বহুভাবে এবং অতি স্পম্টভাবে বলেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলরামের পিতা প্রভৃতি ভন্তদের বলছেন-_“বৈষ্ণব্দের 
একটি গ্রন্থ ভন্তমাল। বেশ বই,_ভন্তদের সব কথা আছে । তবে 
একঘেয়ে ৷ এক জায়গায় ভগবতাীকে বিষ্ণুমন্তর লইয়ে তবে ছেড়েছে !” 

«আম বৈষবচরণের অনেক সংখ্যাঁতি করে সেজবাবর কাছে 
আনলুম। সেজবাব্‌ খুব যত্র খাঁতর করলে। রুপার বাসন বার 
করে জল খাওয়ানো পর্যন্ত। তারপর সেজবাবুর সামনে বলে কি-_ 
“আমাদের কেশব মন্ত্র না নলে কিছুই হবে না! সেজবাব শান্ত, 
ভগ্রবতীর উপাসক। মুখ রাঙা হয়ে উঠলো । আমি আবার 
বৈষ্ণবচরণের গা টিপি!” 

শশ্রীমদভাগবত-তাতেও নাকি এ রকম কথা আছে, 'কেশবমন্ত্র না 
নিয়ে ভবসাগর পার হওয়াও যা, আর কুকুরের ল্যাজ ধরে মহাসমদদ্র 
পার হওয়াও তা! সব মতের লোকেরা আপনার মতটাই বড় 
করে গেছে ।” 

“শান্তরাও বৈষ্বদের খাটো করবার চেষ্টা করে। শ্রীকৃঞ্ণ ভবনদীর 
কান্ডারী, পার ক'রে দেন। শান্তরা বলে, 'ততো বটেই, মা 
রাজরাজে*বরী-_তান দি আপাঁন এসে পার করবেন ?-_এ কৃষ্ণকেই 
রেখে দিয়েছেন পার করবার জন্য ।” 


গহন্দ; এক্যের ভাত্ত ২৭ 


পশনজের নিজের মত ল"য়ে আবার অহংকার কত! ওদেশে, 
শ্যামবাজার এই সব জায়গায়, তাঁতীরা আছে । অনেকে বৈষ্ণব, তাদের 
লম্বা লম্বা কথা । বলে, ইনি কোন বিষ মানেন! পাতা বিষ্ণু! 
(অথথ যান পালন করেন!) ও আমরা ছঃই না! কোন্‌ শিব' 
আমরা আত্মারাম শিব, আত্মারামে*বর শিব মাঁন। এঁদকে তাঁত 
বোনে, আবার এই সব লম্বা লম্বা কথা ।” 

“রাতির মা রাণন কাত্যায়নীর মো-সাহেব ; বৈষ্ণবচরণের দলের 
লোক । গোঁড়া বৈষবী । এখানে খুব আসা যাওয়া করতো । ভান্ত 
দ্যাথে কে! যাই আমায় দেখলে মা কালীর প্রসাদ খেতে, অমনি 
পালালো !” 

“যে সমন্বয় করেছে, সেই-ই লোক । অনেকেই একঘেয়ে । আমি 
কিন্তু দেখ সব এক। শান্ত, বৈষ্ণব, বেদান্ত মত সবই সেই এককে 
লয়ে। 'যাঁনই নিরাকার, 'তাঁনই সাকার, তাঁরই নানা রৃপ। 

“নিগণ মেরা বাপ সগুণ মাহতারী 

কাকে নিন্দো কাকে বন্দো দোনো পল্লা ভারী ।” 

“বেদে যাঁর কথা আছে, তন্দে তাঁরই কথা, প্রাণেও তাঁরই কথা । সেই 
এক সচ্চদানন্দের কথা । হযাঁরই নিত্য তাঁরই লীলা ।” 

“বেদে বলেছে, গু সচ্চদানন্দ ব্রক্দ। তন্দে বলেছে, ওঁ সচ্চিদানন্দ 
শিবঃ-শিবঃ কেবলঃ-_কেবলঃ শিবঃ | পুরাণে বলেছে, ওঁ সচ্চিদানন্দঃ 
কৃষ্ণঃ। সেই এক সাঁচ্চদানন্দের কথাই বেদ পরাণ তন্তে আছে । আর 
বৈষ্ণব শাস্তেও আছে কৃষ্ণই কালী হয়োছলেন।” 

শ্রীরামকৃষ্দেব একাঁদন শ্রীরাধিকা গোস্বামিকে গৌরগ্‌ণকীর্তন 
শোনালেন । গান শেষে বললেন-“এ তো আপনাদের (বৈষ্ণবদের ) 
হলো। আর যাঁদ কেউ শান্ত, কি ঘোষপাড়ার মত আসে, তখন কি 


এ যত মত তত পথ 


বলবো 8 তাই এখানে সব ভাবই আছে- এখানে সব রকম লোক 
আসবে বলে; বৈষ্ণব, শান্ত, কতভিজা, বেদান্তবাদী, আবার ইদানগং 
ব্হ্মজ্ঞানী। তাঁরই ইচ্ছায় নানা ধম“ নানা মত হয়েছে।” 

“তবে 'তিনি যার যা পেটে সয় তাকে সেইটি 'দিয়েছেন। মা সকলকে 
মাছের পোলোওয়া দেন না। সকলের পেটে সয় না। তাই কাউকে 
মাছের ঝোল করে দেন। যার যা প্রকাতি, যার যা ভাব, সে পেই 
ভাবাঁট 'নয়ে থাকে ।” 

“বারোয়াড়ীতে নানা মর্ত করে, আর নানা মতের লোক যায়। 
রাধাকৃষ্ণ, হরপারবতী, সাঁতা-রাম, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন মূর্তি 
রয়েছে আর প্রত্যেক মূর্তির কাছে লোকের ভিড় হয়েছে । যারা বৈষব 
তারা বেশী রাধা-কৃষ্ণের কাছে দাঁড়য়ে দেখছে । যারা শান্ত তারা 
হর-পাব'তীর কাছে । যারা রাণভন্ত তারা সীতা-রাম মূতির কাছে।” 

আর এক জায়গায় শ্রীরামকৃষদেব বলছেন-_“দেখছো কত রকম 
মত! মত, পথ। অনন্ত মত অনন্ত পথ ।” 

ভন্ত জিজ্ঞাসা করলেন-_“এখন উপায় !” 

শ্রীঠাকুর বললেন--“একটা জোর করে ধরতে হয়৷ ছাদে যেতে 
গেলে পাকা 'সশড়তে উঠা যায়; একখানা মইয়ে উঠা যায়, দাঁড়র 
1সখড়তে উঠা যায়; একগাছা দাঁড় দিয়ে, একগাছা বাঁশ দিয়ে, উঠা 
যায়। কিন্তু এতে খাঁনকটা পা, ওতে খাঁনকটা পা দিলে হয় না। 
একটা দ্‌ঢ় করে ধরতে হয় । ঈ*বরলাভ করতে হলে, একটা পথ জোর 
করে ধরে যেতে হয়” 

“আর সব মতকে এক একাঁট পথ বলে জানবে । আমার 'ঠিক পথ, 
আর সকলের মিথ্যা, এরূপ বোধ না হয়। বিদ্বেষভাব না হয়।” 

শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনা এবং বাণীর মধ্যে লক্ষ্য করার কথা এই যে, 


ধহম্দ্‌ এক্যের ভাত ২১ 


[তানি প্রমাণ করে দিয়েছেন হিন্দুদের বিভিন্ন মতের মধ্যে ঝগড়াটা 
অকারণ । এই 'ভীত্তহখন অমূলক ঝগড়া আসলে হয় অন্ঞানপ্রসৃত, 
নয় অহংকার প্রসূত। িনজের মতকে বড় করতে গিয়ে অপরকে ছোট 
করার পেছনে অন্য কোনও য্যান্ত নেই । আমার সাধনপথ ভাল, একথা 
বেশ। কিন্তু তারই পাশাপাঁশ একথা বলার কি ঘ্যান্ত আছে যে, 
অপরের সাধনপথ মন্দ 2 আত্যান্তকে সব আধ্যাত্মক মার্গই সেই 
সাঁচ্চদানন্দকে লাভ করার পথ । সাচ্চদানন্দ আভমুখীঁ সব পথ সত্য, 
যে নামেই তাকে খ্যাত করা হোক নাকেন। আর সেই সচ্চিদানল্দ 
ব্হ্দকে কখনই কোনও একাঁট রূপে বা ভাবে আবদ্ধ করে রাখা যায় না। 
[তিনি যেমন রাম কিংবা কৃষ্ণ কিংবা চৈতন্য হতে পারেন, তেমাঁন পারেন 
[শিব িংবা দু্গা কিংবা কালী হতে । 'তাঁনই তো সব আর সবেতেই 
তো তাঁন। 

শ্রীরামকৃষ্ণের মতে, মতুয়ার বাঁদ্ধ ভাল নয়। মতুয়ার বাঁদ্ধ 
পারহারপুবক নিজের মতপথে িষ্তা এবং অপরের মতপথে শ্রদ্ধার 
উপদেশ দিয়েছেন তিনি। তাঁরই কথায় একাঁটতে গভশর ভালবাসার 
নাম নিষ্ঠা। ভগবান এই সব বৈচিত্র্য তৈরী করেছেন রুচিভেদের 
জন্য, সংস্কার ভেদের জন্য, আধার ভেদের জন্য ৷ 

আধার এবং আঁধকারী সাপেক্ষ ধর্মমা্গই 'হন্দুধর্মের [বিশেষত্ব । 
ঠাকুর বলছেন, এক মায়ের অনেক সন্তান । ঘার ঘা পেটে সয় মা তাকে 
সেইরকমই রান্না করে দেয়। সবারই পেটে এক খাবার সয় না। 
বিবেকানন্দ এই কথারই প্রতিধ্বান করে খ্রীম্টানদের উদ্দেশ্যে 
বলেছেন_ সবারই জন্য এক মাপের জামা তৈরী করে রেখে দিলে 
সবারই তা গায়ে নাও লাগতে পারে । কেউ মোটা, কেউ রোগা, 
কেউ লম্বা, কেউ কেটে । তাই যার যা মাপ তার গায়ের মত জামা 
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দেওয়াই স্বাভাবিক য্যান্ত । এটাই 'হন্দুধের বিশেষত্ব । 

পাশাপাশি স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দঃসমাজকে বিশেষভাবে সচেতন 
করে বলছেন যে, “কোনও লোক হিন্দঃসমাজ ত্যাগ কারলে সমাজে শুধু 
যে একটি লোক কম পড়ে তাহা নয়, একাঁট কাঁরয়া শন্ববাদ্ধ হয়। 
***্যাঁদ তোমরা আসতে না দিতে, তবে কি জড়বাদ, মুসলমান ধম” 
খ্রীষ্টান ধম” পাঁথবীর অন্য কোনও মতবাদ--কিছুই কি স্বীয় প্রভাব 
বস্তার কীরতে সমর্থ হইতো ? -*"মুসলমানগণ যখন ভারতবষে প্রথম 
আসে, তখন ভারতে এখনকার অপেক্ষা কত বেশী 'হন্দুর বসবাস ছিল, 
আজ তাহাদের সংখ্যা কত হ্রাস পাইয়াছে। ইহার কোন প্রাতকার 
নাহইলে হিন্দ; দিনংন আরও কমিয়া যাইবে, শেষে আর কেহ 
হিন্দু থাকবে না। 'ীহন্দ; জাতির লোপের সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের 
শত দোষ সত্তেও পৃথিবীর সম্মুখে তাহাদের শত শত বিকৃত চিন্র 
উপস্থাপিত হইলেও, এখনও তাহারা যে-সকল মহৎ ভাবের প্রাতীনাধ- 
রূপে বর্তমান, সেগ্ীলও লুপ্ত হইবে । আর হিন্দুদের লোপের সঙ্গে 
সঙ্গে সকল অধ্যাত্বজ্ঞানের চূড়ামীণ অপূর্ব অদ্বৈততত্ও বিল:প্ত হইবে । 
অতএব ওঠ, জাগো--পাঁথবীর আধ্যাত্মিকতা রক্ষা কারবার জন্য বাহ 
প্রসারিত কর।” 'ববেকানন্দের এই নিদেশি হিন্দুদের নিজস্ব স্বতন্ত্র 
বোশিষ্ট্যকে নিষ্ঠার সঙ্গে ধরে রাখার নিদে'শ। সব মত পথ যাঁদ একই 
হতো তাহলে এই বাণীর কোনও প্রাসাঙ্গকতা থাকতো না । 

শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনা ও বাণীর মূল তাৎপর্য এবং সবচেয়ে বড় 
উদ্দেশ্যই হচ্ছে_হিন্দুদের স্বধমণীনষ্ঠায় পুনগপ্রাতিষ্ঠিত করা । এই 
স্বধমণনষ্ঠায় সংপ্রাতীষ্ঠত না হ'লে অর্থাৎ একটা পথ ধরে একটানা না 
গেলে গন্তব্যে পৌছানো যায় না। তাই তিনি ভগবংপথের বহুভাবের 
পাঁথককে নির্দেশ দিলেন, যে কোনও একাঁটি পথ ধরে এগিয়ে বাও।. 


1হন্দ; এক্যের ভীস্তি ৩১ 


কারণ, সব মত সব মাগই এক একটি পথ । অতএব এটাও পাশাপাশ 
বলে দলেন__অপরে যে পথ দিয়ে যাচ্ছে যাক্‌, তাকেও শ্রদ্ধার দষ্টতে 
দেখবে, তাকে খারাপ বা ভুল বলার কোনও গুঁচত্য নেই। এটাই 
নিষ্ঠার সঙ্গে উদারতার সমন্বয় । 

হিন্দুদের ধর্মদর্শনে আছে বক্গচর্যয, গাহ'স্থ, বানগ্রস্থ, সন্ন্যাস এই 
চত্রাশ্রমের মধ্য দিয়ে সযবন্যন্ত জীবনযাপনপূর্বক ধর্ম, অর্থ, কাম, 
মোক্ষ এই পুরুষার্থ চতুষ্টয়কে লাভ করার কথা । মোক্ষ বা ঈশ্বরপ্রাপ্তি 
জীবনের চরম উদ্দেশ্যের সিদ্ধি। হিন্দুধমের বাইরে যে দুটি মতের 
সাধনা শ্রীরামকৃষ্ণদেব করেছেন, সে দুটি মতে এরকম কোন জাবনদর্শন 
নেই যার চরম ফল ঈ*বরলাভ বা ব্রন্মোপলব্ধি। হিন্দুদের মতে 
তো- ব্রহ্গাবৎ ব্লদ্মেব ভবাঁতি। ভগবানকে লাভ করে মানুষ ভগবান 
হয়ে যায়। হিন্দুদের অবতারও অসংখ্য । এসব ব্যাপার ও দুটি 
মতে নেই। 

তাই আগের আলোচনায় আমরা দেখোঁছ-যে দুটি বিজাতীয় 
মতের তথাকাঁথত সাধনা শ্রীরামকৃষ্ণদেব করেছেন, তাঁর সে সাধনার মূল 
ভাবটি কিন্তু 'হন্দুভাব, উদ্দেশ্য-_ ভগবানকে পাওয়া, চিন্ময় 
জগন্মতাকে পাওয়া, ব্রহ্ম বস্তুকে লাভ করা । অতএব এ দুই বিজাতীয় 
মতের নাম বজায় রেখেও কিভাবে আসল বস্তুটুকু গ্রহণ করতে হয়, 
সেটাই তিনি দেখিয়েছেন । শিশুর খেয়ালে বালকভাবে অন্যচ্ঠিত 
বিজাতীয় মতের আত গৌণ ও নগণ্যপ্রায় একাঁট সাধনার অংশকে বিরাট 
করে ফলাও ক'রে দেখানোর কোনও প্রয়োজনও নেই, কোন য্ান্তও 
নেই । মুসলমান বা খ্রীম্টানরা শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রফেট, রসুল, ঈশ্বরপান্ত্র 
িংবা স্বয়ং ঈশ্বর বলে কোনও প্রকারেই মানেন না, মানতে পারেন 
না। সেক্ষেত্রে ওপরপড়া হয়ে একতরফা 'হন্দ্‌-মসলমান-শ্রীম্টান-এক্য 
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[বিধাতা সবরধ্ম“সমন্বয়কারীর্‌পে শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রজেক্ট করার প্রচেষ্টা 
কিছটা হাস্যকর, এমন কি আত্মমযারদাহানিকর বলেই মনে হয় । 

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 'নিে'শিকে ধরতে হবে প্রজ্ঞার দৃষ্টিতে, দেশকালের 
পটভূমিতে । বুঝতে হবে তাঁর সাধনা ও বাণীর মূল তাৎপর্য । 
হিন্দুজাতির ম্রিয়মাণ স্বধর্মীনষ্ঠা, লাপ্তপ্রায় আত্মমযাদাবোধ ও 
ধহন্দুত্বের গৌরববোধকে ফিরিয়ে আনার জন্য করতে হবে তাঁর বাণীর 
রূপায়ণ। 

প্রসঙ্গতঃ শ্রীরামকৃষ্ণের একটি বাণী বশৈষভাবে স্মরণীয় । তান 
মারওয়াড়ী ভক্তদের ভান্ত দেখে বলছেন--“খোট্টাদের কি ভান্ত দেখেছ, 
যথাথ হিন্দুভাব। এই সনাতন ধর্ম-'শহন্দঃধর্মই সনাতন ধর্ম। 
ইদানীং যে সব ধর্ম দেখছ এসব তাঁরই ইচ্ছাতে হবে যাবে, থাকবে না। 
তাই আম বাল, ইদানীং ষে সব ভন্ত তাদেরও চরণেভ্যো নমঃ। 
হন্দুধর্ম বরাবর আছে, বরাবর থাকবে 1” 

অতএব শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী ষত মত তত পথের অপব্যাখ্যা করে 
শহন্দুদের স্বধর্ম নিষ্ঠা থেকে সরে যাবার যে প্রবণতা দেখা যাচ্ছে, সেটা 
আত্মহননেরই পথ । সেটাকে রোধ করা আবশ্যক । তাই মনে হয়, 
শ্ররামকৃষ্ণের মহাবাণীর প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি ক'রে সমগ্র হিন্দূসমাজকে 
সম্পাদন করতে হবে দুটি মৃখ্য কতব্য। প্রথমতঃ নিজ নিজ ধমচিরণে 
এবং জীবনচরযার সবক্ষেত্রে ফিরিয়ে আনতে হবে দু স্বধর্ম-নিষ্ঠা | 
দ্বিতীয়তঃ, পরস্পরের প্রাত শ্রদ্ধাপ্রীতির মাধ্যমে নিমণি করতে হবে 
হন্দ-ত্বের সামীগ্রক সত্তার এক্যপ্রাতমা । সংকীণ" সাম্প্রদায়ক গণ্ডাঁর 
বহর উধ্বে আঁধগ্ঠিত সেই মহামাহম এক্যপ্রাতমার পাদপদ্মে কালে 
পুষ্পাঞ্জাল প্রদান করবে সমগ্র পাঁথবী। শ্রীঠাকুর কপা করে 
আমাদের সেই শী্ত প্রদান করুন- এই প্রার্থনা | 
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